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হাজারীবাগ ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের উদ্বোধন এবং শহীদ শামসুন্নেছা আরজু মনি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি শুভেচ্ছা জানাই।
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদস্যগণ গতি, সেবা ও ত্যাগের মন্ত্রে উজ্জীবিত। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাঁরা প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগে অগ্নি নির্বাপণ ও উদ্ধার কাজে অংশ নেয়। সাম্প্রতিক সময়ে রানা প্লাজা ভবন ধ্বস; নিমতলী, তাজরীন ফ্যাশনসহ বসুন্ধরা শপিং মলের অগ্নিকান্ড দূর্ঘটনায় এ সার্ভিসের সদস্যরা প্রশংসনীয় অবদান রেখেছে। এ জন্য আমি এ সার্ভিসের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। 
পাশাপাশি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী, নৌ বাহিনী, পুলিশ, র‌্যাব, বিজিবিসহ সকল আইন শৃঙ্ক্ষলা রক্ষাকারী বাহিনীকেও আমি ধন্যবাদ জানাই যে কোন দূর্ঘটনায় সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের জন্য।
আজ হাজারীবাগবাসীর জন্য একটি আনন্দের দিন। একইসাথে দুটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হল। ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের পাশাপাশি হাজারীবাগবাসী মা ও শিশু কল্যাণে নিবেদিত একটি প্রতিষ্ঠান পেল। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের শহীদ শামসুন্নেছা আরজু মনির নামে নির্মিতব্য মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র সেবার মাধ্যমে এ মহীয়সীর অম্লান স্মৃতিকে ধারণ করবে - এ প্রত্যাশা করছি। 
সুধিমন্ডলী,
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের বিভিন্ন সেক্টর পুনর্গঠনের পাশাপাশি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উন্নয়নেও নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।
জাতির পিতা তাঁর সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে ৬২টি নতুন ফায়ার স্টেশন নির্মাণ করেন এবং এগুলো চালু করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করার পর অবৈধ সামরিক সরকারগুলো এ প্রতিষ্ঠানটির উন্নয়নে আর কোন পদক্ষেপ নেয়নি।
আমরা ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করে আবার জরুরী এ সেবাখাতের মানোন্নয়নে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করি। ১৭টি ফায়ার স্টেশন নির্মাণ করি। জনবল, অবকাঠামো উন্নয়ন, যানবাহন, আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের মাধ্যমে বিএনপি-জামাত জোট সরকারের অবহেলিত এ প্রতিষ্ঠানকে নতুন করে ঢেলে সাজাই। মানুষ ফায়ার সার্ভিস থেকে আবার সার্ভিস পেতে শুরু করে।
২০০১ সালে বিএনপি-জামাত জোট ক্ষমতায় আসলে এ প্রতিষ্ঠানটি আবারও মুখ থুবড়ে পড়ে। জনগণের বিপুল ম্যান্ডেট নিয়ে আমরা ২০০৯ সালে সরকার গঠন করার মাত্র ২ মাসের মধ্যে এ প্রতিষ্ঠানকে আবার ঢেলে সাজাই। দেশের প্রতিটি উপজেলায় ন্যূনতম একটি করে ফায়ার স্টেশন নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নেই। এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কাজ শুরু করি। 
আমরা ২০০৯ থেকে এ পর্যন্ত দেশে ৮০টি নতুন ফায়ার স্টেশন নির্মাণ ও চালু করেছি। দেশ ব্যাপী ২৮৫টি ফায়ার স্টেশনের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ৫৪৯টি ফায়ার স্টেশনের নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ২০১৬ সাল নাগাদ বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ সমাপ্ত হবে। বর্তমানের ৮ হাজার ২৫৪ জন জনবল বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১৫ হাজারে উন্নীত হবে। এরফলে দেশের ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স খাতে যুগান্তকারী পরিবর্তন আসবে বলে আমার বিশ্বাস।
নবনির্মিত ২৮৬তম এই হাজারীবাগ ফায়ার স্টেশনটি উদ্বোধনের মাধ্যমে অত্র এলাকার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পুরণ হতে যাচ্ছে। চলতি বছরে আরও ৫০টি ফায়ার স্টেশন চালু হবে বলে আমার প্রত্যাশা।
সুধিবৃন্দ,
আমরা ফায়ার সার্ভিসের আধুনিক অগ্নি নির্বাপন ও উদ্ধার সরঞ্জাম ক্রয় এবং সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য ইতোমধ্যে ১৯৮ কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ করেছি যা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের দেশে ও বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
ভূমিকম্পের মত দুর্যোগ মোকাবেলায় রাজধানীসহ সারাদেশের ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলো চিহ্নিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ফায়ার সার্ভিসের পেশাগত কর্মীদের পাশাপাশি ৬২ হাজার কমিউনিটি ভলান্টিয়ার তৈরির পরিকল্পনাও আমরা হাতে নিয়েছি। এ পর্যন্ত প্রায় ৩০ হাজার কমিউনিটি ভলান্টিয়ারদের অনুসন্ধান, উদ্ধার, প্রাথমিক চিকিৎসা, অগ্নি নির্বাপনসহ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। 

আমাদের সরকারের সময়ে প্রশিক্ষিত এই ভলান্টিয়ারগণ রানা প্লাজা ভবন ধ্বস, চট্টগ্রামের ভুমিধ্বস এবং বিএসইসি ভবনে অগ্নি নির্বাপন কাজে সাফল্যের সাক্ষর রেখেছে। তাঁদের কাজ শুধু দেশেই নয় বিদেশেও ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে।
এছাড়া এ অধিদপ্তরের উন্নয়নের জন্য ৭ম পঞ্চমবার্ষিকী পরিকল্পনায় আমরা আরও নতুন প্রকল্প হাতে নিয়েছি। এগুলো হচ্ছেঃ
· গার্মেন্টস শিল্প অধ্যুষিত এলাকায় ০৯টি মডার্ণ ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প।
· ডুবুরী ইউনিট সম্প্রসারণ প্রকল্প।
· ১০টি বিশেষায়িত অগ্নি নির্বাপণ ও উদ্ধার ইউনিট স্থাপন প্রকল্প।
· ওয়্যারলেস ও টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থা আধুনিকায়ণ ও সম্প্রসারণ প্রকল্প।
· ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর ভবন ও ঢাকা শহরে অবস্থিত ১৪টি ফায়ার স্টেশন পুনঃনির্মাণ ও রেট্রোফিটিং প্রকল্প।
· আধুনিক প্রশিক্ষণ  একাডেমি নির্মাণ প্রকল্প।
· এ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি সম্পর্কীয় প্রকল্প।
সুধিমন্ডলী,
আপনারা জানেন পূর্বে এ অধিদপ্তরের কর্মীগণ নামমাত্র রেশন পেতেন। আমরা এ অধিদপ্তরের সকল স্টাফদের পূর্ণাঙ্গ রেশন প্রদান করছি। এখানে আগে কোন ঝুঁকি ভাতা ছিল না। আমরা ঝুঁকিভাতা চালু করেছি । কর্মীদের ইউনিফরম পরিবর্তন করে আধুনিক করেছি। 
এ অধিদপ্তরের নিজস্ব কোন হাসপাতাল বা বার্ন ইউনিট ছিল না। আমরা ২০ শয্যার একটি বার্ন ট্রিটমেন্ট হাসপাতাল নির্মাণ করছি। এর কাজ চলমান রয়েছে। ভবিষ্যতে এ হাসপাতালটিকে একটি জেনারেল হাসপাতালে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনাও আমাদের রয়েছে।
এ অধিদপ্তরের কর্মীদের সাহসীকতাপূর্ণ কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ আমরা পদকসংখ্যা ৮টি থেকে ৫০টিতে উন্নীত করেছি। পদকের সম্মানী ৫ হাজার টাকা ও ১০ হাজার টাকা থেকে বৃদ্ধি করে যথাক্রমে ৫০ হাজার, ৭৫ হাজার এবং ১ লাখ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। এছাড়া মাসিক ভাতা ৫০ টাকা ও ১০০ টাকার স্থলে ১০০০ টাকা ও ১৫০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
সীমিত সম্পদের মাঝেও আমাদের সরকার ফায়ার সার্ভিসের কল্যাণ ও উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট। আমার প্রত্যাশা, এ অধিদপ্তরের প্রতিটি কর্মী সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে দূর্ঘটনা কবলিত জনগণের জীবন রক্ষা ও উদ্ধার কাজে নিবেদিত হবেন। প্রতিষ্ঠানটির সর্বোচ্চ সফলতা নিশ্চিত করবেন।
সুধিবৃন্দ,
মা ও শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষা আমাদের সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। আমরা এ অঙ্গীকার পূরণে গত সাড়ে ছয় বছরে সারাদেশে ব্যাপক উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছি।
আমরা মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কীম এবং লেকটেটিং মাদার ভাতা চালু করেছি। শিশুদের টিকাদান নিশ্চিত করেছি। অটিস্টিক শিশুদের চিকিৎসা ও সেবা দেয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। 
আমরা মিড ওয়াইফারী কোর্স চালু করেছি। মাতৃত্বকালীন ছুটি ৪ মাস থেকে ৬ মাসে উন্নীত করা হয়েছে। 
এসব উদ্যোগের ফলে শিশুমৃত্যু ও মাতৃমৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। এজন্য বাংলাদেশ জাতিসংঘের এমডিজি এ্যাওয়ার্ড ও সাউথ-সাউথ এ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। মানুষের গড় আয়ু ৭০ বছরে উন্নীত হয়েছে। 
বর্তমানে প্রায় ১৫ হাজার ৬০০টি কমিউনিটি ক্লিনিক এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র থেকে গ্রামীণ শিশু ও নারী-পুরুষ চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন। ৩০ রকমের ঔষধ বিনা পয়সায় সরবরাহ করা হচ্ছে। 
আমরা একটি যুগোপযোগী স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন করেছি। উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় হাসপাতালগুলোর ব্যাপক উন্নয়ন করা হয়েছে। বিগত সাড়ে ছয় বছরে সরকারি হাসপাতালগুলোতে প্রায় ৮ হাজার বেড বাড়ানো হয়েছে। উন্নত যন্ত্রপাতি ও অ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ করা হয়েছে। 
ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় ২৪টি সরকারী হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে। পর্যাপ্ত চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্য সহকারি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়কে সেন্টার অফ এক্সিলেন্স হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। আমরা ৫০-শয্যা বিশিষ্ট জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল নির্মাণ করেছি। ৫০-শয্যা বিশিষ্ট জাতীয় ক্যান্সার ইনস্টিটিউটকে ৩০০ শয্যায় উন্নীত করেছি। ৫০০-শয্যার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্স এন্ড হাসপাতাল স্থাপন করেছি। সরকারি কর্মচারিদের জন্য ১৫০-শয্যার আধুনিক হাসপাতাল এবং জাতীয় ইএনটি ইনস্টিটিউট নির্মাণ করেছি। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ২য় ইউনিট চালু করা হয়েছে।
ঢাকার কুর্মিটোলায় ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল এবং খিলগাঁওয়ে ১৫০০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল চালু করেছি। ৫০০ শয্যার জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট স্থাপনের কাজ চলছে।
স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রসারে সরকারি ৫টি সহ ২০টি নতুন মেডিক্যাল কলেজ, ১১টি ডেন্টাল কলেজ, ৪৭টি ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি, ৭২টি মেডিক্যাল এসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল, ১০টি নার্সিং কলেজ এবং ৩১টি নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে।
আমি আশা করি, শহীদ শামসুন্নেছা আরজু মনি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র এ এলাকার মা ও শিশুদের স্বাস্থ্যসেবায় তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখবে।
সুধিমন্ডলী,
বাংলাদেশ সকলক্ষেত্রে সামনের দিকে এগিয়ে চলছে। দেশের সকল জনগণকে সাথে নিয়ে আমরা উন্নয়ন অগ্রযাত্রার এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে বদ্ধপরিকর। সকলের প্রতি আমার আহ্বান, আসুন, দল-মত নির্বিশেষে দেশের উন্নয়নে একতাবদ্ধ হই।
হাজারীবাগের সর্বস্তরের জনগণসহ উপস্থিত সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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